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ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ও এএফডব্লিউ কোর্স ২০১৪-এর গ্র্যাজুয়েট ও
সুধিবৃন্দ। 
আসসালামু আলাইকুম। 
ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ও এএফডব্লিউ (AFW) কোর্স ২০১৪-এর গ্র্যাজুয়েশন উপলক্ষে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
ডিসেম্বর মাস আমাদের বিজয়ের মাস। তেতাল্লিশ বছর পূর্বে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ও আপোষহীন নেতৃত্বে দীর্ঘ ২৪ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর বাঙালি জাতি চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। আমরা অর্জন করি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। লাল-সবুজের পতাকা।
আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। মুক্তিযোদ্ধাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা।
প্রিয় কোর্স সদস্যবৃন্দ,
দীর্ঘ এক বছরের কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে গৌরবজনক এনডিসি ও এএফডব্লিউ কোর্সের সফল সমাপ্তির প্রাক্কালে আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
এই কোর্সের অংশ হিসেবে আপনারা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও জাতীয় নিরাপত্তাসহ নানা বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। আপনারা দেশ পরিচালনার বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কেও জেনেছেন।
বর্তমানে আমরা একটি বহুমাত্রিক বিশ্বে বসবাস করছি। যেখানে সর্বদা পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি পরস্পরের সংযোগকে বৃদ্ধি করছে। উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের পথ দেখাচ্ছে, আবার মাঝে মাঝে প্রতিকূল পরিবেশও তৈরি করছে। 
পরিবর্তনশীল এই পরিবেশে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারকেও উৎসাহিত করছি। 
আমাদের স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য ছিল একটি গণতান্ত্রিক, শোষণমূক্ত, স্বনির্ভর এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। অনেক প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে আমরা রাজনীতি, অর্থনীতি ও সরকার ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাচিছ। 
১৯৯৬ সালের পূর্বে সশস্ত্র বাহিনীর জ্যেষ্ঠ ও মধ্যপর্যায়ের কর্মকর্তাদের উচ্চমানের প্রশিক্ষণের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। আপনাদের উচ্চশিক্ষার কথা বিবেচনা করে ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা এনডিসি প্রতিষ্ঠা করি। সময়ের পরিক্রমায় বর্তমানে এটি একটি আন্তর্জাতিকমানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এনডিসি আজ আমাদের একটি গর্বের জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।
সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর জন্ম। শুরু থেকেই আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সর্বদা তাঁদের পাশে থেকেছেন। আমি আশা করছি ভবিষ্যতেও সশস্ত্র বাহিনীর এই ভূমিকা অটুট থাকবে। 
একটি পেশাদারী ও প্রশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। জাতীয় বাজেটে সশস্ত্র বাহিনীর জন্য আমরা বর্ধিত হারে অর্থ বরাদ্দ করে যাচ্ছি। 
সশ্রস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নের জন্য আমরা ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন করেছি। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা সেনাবাহিনীর জন্য চতুর্থ প্রজন্মের ট্যাংক এমবিটি-২০০০, এসপি গান, আধুনিক র‌্যাডার, এপিসি ইত্যাদি ক্রয় করেছি। আর্মি এভিয়েশনে যুক্ত হয়েছে আধুনিক হেলিকপ্টার। 
বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে হেলিকপ্টার ও মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফ্‌ট  সংযোজিত হয়েছে। সাবমেরিন সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী ২০১৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশ নৌবহরে সাবমেরিন সংযোজিত হবে বলে আশা করছি। এছাড়াও ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য নৌবাহিনীতে আধুনিক ফ্রিগেট ও নৌযান সংযুক্ত করা হয়েছে। 
মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান, সি-১৩০ পরিবহন বিমান, K-8W (কে-এইট ডব্লিউ) প্রশিক্ষণ বিমান, এম আই-১৭১ (এম আই-ওয়ান সেভেন ওয়ান) হেলিকপ্টার এবং ভূমি থেকে আকাশে উৎক্ষেপনযোগ্য ক্ষেপনাস্ত্র ইত্যাদি ব্যবস্থা বিমান বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 
সশস্ত্র বাহিনীর প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি। 
প্রিয় কোর্স সদস্যগণ, 
বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান আমাদের রাষ্ট্রের কৌশলগত গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমানে আঞ্চলিক সংহতি জোরদার করতে বাংলাদেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল প্রতিপাদ্য ‘সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়।’
আমরা এই মূলনীতির ভিত্তিতেই আন্ত‌‌‌ঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের উন্নয়ন করে যাচ্ছি। আমাদের সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ দেশের অভ্যন্তরে সার্বিকভাবে জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও মানবিক উন্নয়নে ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে। 
সফলতার পাশাপাশি দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কিছু কিছু চ্যালেঞ্জও আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে। এসব চ্যালেজ্ঞ মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। উন্নত প্রশিক্ষণ এবং পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমেই ব্যক্তি এবং দলগত উৎকর্ষ অর্জন সম্ভব। আমি বিশ্বাস করি আপনাদের মেধা, শ্রম এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান দিয়ে আপনারা যেকোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এখন অনেক বেশি প্রস্তুত।
প্রিয় গ্র্যাজুয়েটগণ,  
আমরা আজ যে একটি উন্নততর ও পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত বিশ্বে বসবাস করি, সেই বিশ্বও বিভিন্ন কারণে সুরক্ষিত নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিয়ম-নীতি প্রভাব ফেলে। যারফলে উন্নত দেশের অনেক অভিঘাতের প্রতিই থাকে তারা অরক্ষিত। 
এই পরিস্থিতিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য তাদের অর্থনীতিকে বহুমূখী ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করা আবশ্যক। 
বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিভিন্ন নিরাপত্তাজনিত সমস্যার সমাধানে আমরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছি। 
আমাদের লক্ষ্য একটি সমন্বিত আঞ্চলিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা। আমি আনন্দিত যে, আমরা সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের সূচনা প্রত্যক্ষ করছি। বিগত বছরগুলোতে এ অঞ্চলে নিরাপত্তা পরিস্থিতি, দ্বিপাক্ষিক ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। 
প্রিয় বিদেশী গ্রাজুয়েটগণ, 
দীর্ঘ এক বছরব্যাপী বাংলাদেশে অবস্থানকালে আপনারা অর্জন করেছেন মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান। আপনারা এদেশের কর্মকর্তাদের সাথে একত্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছেন। আমি আশা করি, বাংলাদেশের ঐতিহ্যগত আতিথেয়তা আপনাদের মুগ্ধ করেছে। ভবিষ্যতে নিজ নিজ দেশে আপনারা বাংলাদেশের মূল্যবান প্রতিনিধি ও দূত হয়ে কাজ করবেন। 
সশস্ত্র বাহিনীর প্রিয় সদস্যগণ, 
আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে গর্ববোধ করি। মহান মুক্তিযুদ্ধে খুবই প্রাথমিক স্তরের অস্ত্র-শস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা অসম সাহস ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে লড়াই করে বিজয় অর্জন করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নে প্রযুক্তিগত উন্নয়নসহ আধুনিক সরঞ্জামাদি ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ-সুযোগ তৈরিতে আমরা সমর্থ হয়েছি। 
প্রাকৃতিক ও অন্যান্য দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের সময় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সততা, নিষ্ঠা ও কঠোর শ্রম দিয়ে এদেশের মানুষকে সাহায্য করে আসছে। গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা দেশে ও বিদেশে অত্যন্ত দক্ষতার প্রমান রাখছেন। আমি আশা করি, জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে এই অংশীদারিত্ব সময়ের পরিক্রমায় আরও শক্তি সঞ্চয় করবে। 
প্রিয় সুধিবৃন্দ,
ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ দেশ ও বিদেশের সামরিক ও বেসামরিক কর্মক্ষেত্রের অপারেশনাল ও কৌশলগত পর্যায়ের নেতৃত্বকে সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণ প্রদানে নিবেদিত। 
ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার সংস্কৃতির উন্নয়নে অবদান রাখছেন এবং তারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালনে সক্ষম। আমি আশা করি, তাঁরা তাঁদের জ্ঞান, ইচ্ছা ও অঙ্গীকারকে কাজে লাগিয়ে জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন নিশ্চিত করবে এবং স্থিতিশীলতা রক্ষা করবে। 
এ প্রতিষ্ঠানের গ্র্যাজুয়েটগণ কর্মজীবনে অসামান্য সাফল্য দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, সেনা-নৌ-বিমান বাহিনীর প্রধান ও পুলিশ প্রধান-এর মত রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁরা অধিষ্ঠিত হচ্ছেন। 
বর্তমানে সংসদ সদস্য, ব্যবসায়ী এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের ক্যাপস্টোন কোর্সে অংশগ্রহণে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজকে এই মান বজায় রাখতে হবে এবং তার উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে হবে। 
সবশেষে অত্যন্ত উঁচুমানের পেশাদারিত্ব বজায় রাখার জন্য আমি ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কমান্ড্যান্ট, অনুষদ সদস্য ও স্টাফ অফিসারদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য এবং সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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